
রাজ্য ৩
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‌রেজিস্টার্ড অফিস:‌ ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস:‌ নং ৪০৪, ৪র্থ তল, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০১৬

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য সেল ন�োটিস
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯‌–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় 
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি 
ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ(‌সমূহ)‌ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(‌গণ)‌ ও জামিনদার(‌গণ)‌‌ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে 
এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতাগণ এবং ‌জামিনদারগণ অর্থাৎ,‌ মিঃ মুকেশ কুমার 
আগরওয়াল (‌ঋণগ্রহীতা)‌‌‌‌‌, মিসেস সাবিত্রী আগরওয়াল ও মেঃ মুকেশ ক্রিয়েশন প্রাইভেট 
লিমিটেড (সহ ‌ঋণগ্রহীতা‌)‌–এর থেকে ২০.‌১২.‌২০১৯ তারিখের ভিত্তিতে আদিত্য বিড়লা 
হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (‌জামিনযুক্ত ঋণদাতা)‌–এর পাওনা বাবদ ₹২৯,০৭২৯৬/‌– (‌উনত্রিশ 
লক্ষ সাত হাজার দুইশত ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র), তদুপরি আদায়ের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ 
ও অন্যান্য খরচাপাতি সমেত‌‌‌‌ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ‌জামিনযুক্ত ঋণদাতা–এর কাছে বন্ধক রাখা/‌ 
দাখিলয�োগ্য এবং আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (‌জামিনযুক্ত ঋণদাতা)–এর 
অনুম�োদিত অফিসার দ্বারা দখল নেওয়া‌ নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি ‘‌যেখানে আছে সেখানে’‌, 
‘‌যা কিছ ুআছে তা’‌ এবং ‘‌যেখানে যেভাবে আছে সেভাবে’‌ ভিত্তিতে ০৬.‌০৭.‌২০২১ তারিখ 
বিক্রি করা হবে।
সম্পত্তির ধার্য সংরক্ষণ মূল্য হল ₹২৩৫০৮৫০/‌– (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশ�ো পঞ্চাশ 
টাকা মাত্র)‌ এবং বায়না জমা (‌ইএমডি)‌ অর্থাঙ্ক হল ₹২৩৫৫৮৫/‌– (দুই লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার 
পাঁচশত পচাশি টাকা মাত্র)। ইএমডি জমার শেষ তারিখ হল ০২.‌০৭.‌২০২১।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: ‌আবাসিক ফ্ল্যাটের সমগ্র অংশ, ফ্ল্যাট নং ৪০১, ৫ম তল, মাপ ১০২৪ 
বর্গফট সুপার বিল্ট কমবেশি (‌মার্বেল মেঝে)‌, ২ বেডরুম, ১ ড্রয়িং, ১ কিচেন, ১ পায়খানা, ১ 
পুজ�োর ঘর, ১ লবি ও বাথ–কাম–প্রিভি লিফট–‌সহ জি+‌৫ তলা বিল্ডিং, ইন্দ্রভিলা, ম�ৌজা 
বালি, জে এল নং ১৪, সি এস দাগ নং ৭৩২৮, আর এস দাগ নং ৭৩২৮/‌৭৭৬৯, আর এস 
দাগ ৭৩২৮/‌২১৩৭৭, সি এস খতিয়ান ‌৭৪৮৬, এল আর খতিয়ান ‌৭৪৮৬, ঘ�োষপাড়া বাজার, 
থানা আগেকার বালি, এখন নিশ্চিন্দা, বালি গ্রামপঞ্চায়েত, এডিএসআরও হাওড়া, জেলা হাওড়া, 
পশ্চিমবঙ্গ–‌৭১১ ২২৭।‌
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড 
(‌জামিনযুক্ত ঋণদাতা)–এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, https://homefinance.adityabirlacapital.
com/ properties-for-auction-under-sarfaesi-act ‌অথবা https://sarfaesi.auctionti-
ger.net‌–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।
তারিখ:‌ ৩১.‌০৫.‌২০২১, স্থান:‌ কলকাতা� অনুম�োদিত অফিসার, আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড‌

কর্মখালি/‌ ব্যবসা/‌বাণিজ্য/‌ হারান�ো/‌প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

‌সব্যসাচী সরকার

হাওড়ার ড�োমজুড়ের ন�োনাকুণ্ডু গ্রামে রবিবার থেকে শুরু হল অসহায় 
গরিব মানুষদের খাদ্যসামগ্রী বিতরণের এক শিবির। কর�োনা কালে গ�োটা 
রাজ্যে বিভিন্ন এলাকাতেই বহু মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
কিন্তু ন�োনাকুণ্ডু গ্রামের মানুষদের জন্য শুধু নয়, আশপাশের ১৫/‌১৬টা 
গ্রামের মানুষও খাদ্যসামগ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিস পাবেন।

এই সহায়তার নেপথ্য কারিগর দুই ভাই। সুদূর ভিয়েতনামের লাওসে 
তাঁরা থাকেন। কিন্তু, বহু বছর বিদেশে থাকার পরেও গ্রামের সঙ্গে নাড়ির 
টান একই রকম রয়ে গেছে। লাওসে বসেই খবর পাচ্ছিলেন গরিব 
মানুষের অসহায় জীবন যাপনের কথা। অভিজিৎ ক�োলে ও দেবজিৎ 
ক�োলে লাওস থেকেই গ্রামের মানুষদের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে 
দিয়েছেন। রবিবার সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিডিও দীপঙ্কর দাস। 
এছাড়াও আরও বহু মানুষ। দেখা গেল, গ্রামের একটা অংশে ছাতা টাঙিয়ে 
ডাল থেকে শুরু করে আলু, পেয়াজ সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে। যার যার 
প্রয়�োজন তাঁরা ব্যাগে করে নিয়ে যাচ্ছেন।

রবিবার বিকেলে লাওসে য�োগায�োগ করা গেল দেবজিৎ ক�োলের 

সঙ্গে। দেবজিৎ বললেন, ‘‌১৩ বছর বয়সে উপার্জনের জন্য আমি মুম্বই 
গিয়েছিলাম। সেখান থেকে পুনে, তারপর ভিয়েতনামে চলে আসি।’‌ দীর্ঘ 
২০ বছরের চেষ্টায় এখন তিনি নিজেই ব্যবসা খুলেছেন। মূলত, স�োনার 
কারিগরের কাজ। তাঁর পরিবারও এখন ভিয়েতনামেই আছে। দেবজিতের 
মা পুনেতে থাকতেন। এখন কর�োনা কালে ভিয়েতনামে রয়েছেন ছেলের 
কাছে। দুই ভাইয়ের সঙ্গে ড�োমজুড়ের নিবিড় য�োগায�োগ রয়েছে। 
কর�োনার জন্য এখন আসতে পারছেন না গ্রামে। এই গ্রামে অধিকাংশ 
মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক। এছাড়াও বহু গরিব মানুষ। প্রথম বছর লকডাউন 
এবং দ্বিতীয় বছর কড়া বিধিনিষেধের জন্য গ্রামের মানুষ বাইরে যেতে 
পারছেন না। দেবজিৎ, অভিজিতের গ্রামে এখনও বাড়ি–‌ঘর রয়েছে। 
জমি–‌জমাও আছে। আত্মীয়–‌স্বজনরাই দেখাশ�োনা করেন। পড়াশ�োনা 
গ্রামের স্কুলে ই। বিদেশে থাকলেও ভূমিপুত্র দেবজিৎ, অভিজিতের মন 
পড়ে থাকে গ্রামের মাটির মানুষগুল�োর জন্য। স্থানীয় বিধায়ক পঞ্চায়েত 
প্রধানের সঙ্গে কথা বলে এবং বন্ধু বান্ধবদের যুক্ত করে গরিবদের পাশে 
দাঁড়িয়েছেন তাঁরা।

ভিয়েতনাম থেকে ড�োমজুড়ের আকাশ পথে দূরত্ব দেড় হাজার 
কিল�োমিটার। 

ভিয়েতনাম থেকে ড�োমজড়ের গ্রামবাসীর পাশে দুই ভাই

দেবজিৎ ক�োলে

অভিজিৎ ক�োলেড�োমজুড়ের ন�োনাকুণ্ডু গ্রামে চলছে খাবার বিলি। ছবি: সংগৃহীত

আজকালের প্রতিবেদন

বিজেপি–‌র প্রার্থী মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু 
রায় এবার নির্বাচনে বীজপুর থেকে 
জয়ী হতে পারেননি। এরই মধ্যে তাঁকে 
বেসুর�ো দেখা গেছে। শনিবার একটি টুইট 
করেছেন শুভ্রাংশু। লিখেছেন, ‘‌জনগণের 
সমর্থন নিয়ে আসা সরকারে সমাল�োচনা 
করার আগে নিজের আত্মসমাল�োচনা 
করা বেশি জরুরি।’‌ শুভ্রাংশুর টুইট 
নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু 
হয়েছে। ২ মে ভ�োটের ফলাফল প্রকাশ 
হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন জেলা 
থেকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি–‌তে যাঁরা 
গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এখন পর্যন্ত 
বেশ কয়েকজন পুরন�ো দলে ফিরতে 
চাইছেন। তাঁদের নেওয়া হবে কি না, 
সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ৫ 
জুন দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল 
ভবনে দলের বৈঠক ডেকেছেন। 
সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আল�োচনা 
করবেন। দলের একাংশ মনে করছে, 
যাঁরা ফিরতে চাইছেন, তাঁদের সম্পর্কে 
বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। জেলা 
স্তরেও কয়েকজন নেতা দলের সঙ্গে 
য�োগায�োগ করেছেন। তৃণমূলের জেলা 
সভাপতিদের সঙ্গে তাঁদের কথাও হয়েছে। 
রাজ্য নেতৃত্বের কাছে সভাপতিরা সে 
খবর পাঠিয়েও দিয়েছেন।‌

মকুুল–পুত্র
শুভ্রাংশু
‌বেসর�ো

‌আজকালের প্রতিবেদন

এটিএম প্রতারণা কাণ্ডে দিল্লির ৩ 
জন বাসিন্দাকে নিউ মার্কেট থেকে 
আটক করল কলকাতা পুলিশ। এদের 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এটিএম হ্যাক 
করে সেখানে যে–‌ক�োনও কার্ড দিলেই 
কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা একলপ্তে 
বেরিয়ে আসে। কিন্তু গ্রাহকরা ক�োনও 
মেসেজ পান না। একটি বেসরকারি 
ব্যাঙ্কের এটিএম থেকেই এই টাকা 
তুলে নেওয়া হচ্ছে। এটিএমের ওপরের 
অংশটি খুলে সেখানে একটি ডিভাইস 
লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এটিএম 
মেশিনের প্রসেসিং সিস্টেম বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, এ 
ধরনের প্রতারণা অভিনব। এখনও পর্যন্ত 
নিউ মার্কেট, যাদবপুর এবং কাশীপুরে 
ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে প্রায় 
৪০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। 
১৪ মে থেকে ২২ মে–‌র মধ্যে একই 
সঙ্গে এই টাকা ত�োলা হয়েছে। সমস্ত 
ব্যাঙ্কেই তাদের এটিএম পরিষেবা ও 
সিস্টেম আপগ্রেড করার জন্য কলকাতা 
পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। 
অভিয�োগ যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা 
তুলে নেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রতিটির 
দেখভাল করে থাকে হিতাচি সংস্থা। 
হিতাচির পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক করতৃপক্ষকে 
নাকি বারবার বলা হয়েছিল এটিএমের 
সুরক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে। কিন্তু 
তা নেওয়া হয়নি।‌

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থা 
স্থিতিশীল। তাঁর শরীরে অক্সিজেনের 
মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বাইপ্যাপের 
সাহায্যে রয়েছেন। রক্তচাপ, 
শুগারের মাত্রা স্বাভাবিক। তিনি 
খেতে পারছেন, কথা বলছেন। 
তাঁর কাশি রয়েছে এখনও। এদিন 
বুকের এক্স–রে করা হয়েছে। 
রেমডেসিভির ইনঞ্জেকশনের ক�োর্স 
শেষ হয়েছে। চিকিৎসক টিম তাঁর 
শারীরিক অবস্থার ওপর সর্বক্ষণ 
নজর রাখছেন।

এক্স–রে হল
বদু্ধদেবের

এটিএম
প্রতারণা,
আটক ৩
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সিবিআই অফিসার সেজে কসবার 
ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও মকু্তিপণ আদায়ের 
মামলায় এবার হরিদেবপুরের বাসিন্দা 
শিখা বিশ্বাস নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার 
করল পুলিশ। এই নিয়ে ম�োট ১২ জনকে 
গ্রেপ্তার করা হল। অপহরণের ঘটনায় 
শিখার কী ভূমিকা তা দেখা হচ্ছে। তাকে 
বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। ধতৃ মহিলাকে আদালতে ত�োলা 
হলে ৫ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে 
রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।‌

অপহরণ কাণ্ডে 
গ্রেপ্তার মহিলা

অল�োকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শিল্পীদের বাড়ি থেকে শুটিং করে 
ধারাবাহিকের নতুন এপিস�োড তৈরি করা 
নিয়ে স্টুডিওপাড়ায় বিতর্ক শুরু হয়েছে। 
প্রয�োজক মহল এবং চ্যানেল করতৃপক্ষ মনে 
করছেন, টালিগঞ্জের সিরিয়াল ইন্ডাস্ট্রিকে 
বাচঁিয়ে রাখার জন্যে এ ছাড়া ক�োনও পথ 
নেই। কর�োনার জন্যে সরকারি বাধা‌নিষেধে  
স্টুডিওতে শুটিং করার ক�োনও উপায় নেই।  
তাই বিধিনিষেধ মেনেই শিল্পীরা বাড়ি 
থেকে ম�োবাইলে শুটিং করে পাঠাচ্ছেন। 
কলাকুশলীদের সংগঠন ফেডারেশন 
মনে করছে, এর ফলে টেকনিশিয়ানরা 
আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একমত 
নন প্রয�োজকরা এবং চ্যানেল করতৃপক্ষ। 
তাদের বক্তব্য, নতুন এপিস�োড না এলে 
বন্ধ হবে ধারাবাহিক ইন্ডাস্ট্রির কাজ। তাতে 
শিল্পী থেকে কলাকুশলী সকলেই অনেক 
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। 

কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউ রুখতে রাজ্যে 
বিধিনিষেধ ১৫ জুন পর্যন্ত বাড়ান�ো হয়েছে। 
এদিকে বিভিন্ন ধারাবাহিকের যে ব্যাঙ্কিং 
ছিল, যা দিয়ে মে মাসটুকু অনেকে চালাতে 
পারবেন বলে মনে করেছিলেন, তাও শেষ 
হয়ে এসেছে। ফলে, অনেকেই বাড়ি থেকে 
ম�োবাইলে শুটিং করা শুরু করে দিয়েছেন। 
কিছু ধারাবাহিক সামনের সপ্তাহ থেকেই 
একই পদ্ধতি চালু করবে।‘‌কৃ ষ্ণকলি’‌, 
‘‌বরণ’‌, ‘‌যমনা ঢাকি’‌, ‘‌করুণাময়ী 
রানি রাসমণি’‌–‌র কিছ ুকিছ ুঅংশ বাড়ি 
থেকে শুটিং করে পাঠাচ্ছেন শিল্পীরা। তা 
সম্প্রচারও শুরু হয়েছে। 

প্রয�োজক সশুান্ত দাস বললেন, বাড়ি 
থেকে শুটিং করা ছাড়া অন্য ক�োনও পথ 
খ�োলা নেই। ধারাবাহিকে যদি নতুন 
এপিস�োড দিতে না পারি, দর্শক মুখ 
ফেরাবে।  চ্যানেলের সঙ্গে চুক্তি ভেঙে 
যাবে। আমাদের ত�ো শুটিং না হলেও ফ্লোর 
ভাড়া দিতে হয়, আর্টিস্টদের টাকা দিতে 
হয়। নতুন এপিস�োড দিতে না পারলে 
প্রয�োজকদের যে ক্ষয়ক্ষতি হবে, সেটা ত�ো 

সামলান�ো যাবে না। যে যে পর্বের শুটিং 
হচ্ছে, তাতে যে–‌সব কলাকুশলীর যকু্ত 
থাকার কথা, তাদের পেমেন্ট করতেও 
আপত্তি নেই। কিন্তু বাড়ি থেকে শুটিং 
করাও বন্ধ করে দিলে ত�ো পুর�ো ইন্ডাস্ট্রি 
বিপদে পড়ে যাবে। 

ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ 

বিশ্বাসের বক্তব্য, টেকনিশিয়ানদের 
কথা না ভেবে এই ভাবে শুটিং কেন?‌ সব 
কলাকুশলীই ত�ো এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। 
ধারাবাহিকের মানও  ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। 

জি বাংলার অন্যতম শীর্ষকর্তা সম্রাট 
ঘ�োষ বললেন, বাড়ি থেকে ম�োবাইলে শুটিং 
করে শিল্পীরা যে ভাবে কাজ করছেন, তাতে 
টেকনিক্যালি সমঝ�োতা করতে হচ্ছে। কিন্তু 
ইন্ডাস্ট্রিকে বাচঁিয়ে রাখা যাচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রি 
যদি বন্ধ হয়ে যায়, হাজার হাজার মানষুের 
রুটি রুজি থমকে যাবে। তাছাড়া, নতুন 
এপিস�োড দিতে না পারলে, দর্শকরা বাংলা 
ধারাবাহিক ছেড়ে হিন্দি ধারাবাহিক দেখতে 
শুরু করে দেবেন। সেই বিপদটাও কিন্তু 

কম নয়।  ধারাবাহিকের কাহিনিকার ও 
পরিচালক লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ও মনে করেন, 
বাড়ি থেকে শুটিং না করলে নতুন এপিস�োড 
সম্প্রচার করা যাবে না। দর্শকরা রিপিট 
টেলিকাস্ট দেখতেও রাজি হবেন না। 

সব পক্ষই চাইছেন সমাধান। আল�োচনা 
চলছে। বিধি–‌নিষেধ মেনে স্টুডিওতে শুটিং 

করার অনমুতি চেয়ে আবেদন করতে 
চলেছেন মখু্যমন্ত্রীকে। চ্যানেলগুলির পক্ষ 
থেকে মখু্যসচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। 

‌তবে, অনেকেই চাইছেন না এক্ষুনি  
স্টুডিওতে শুটিং শুরু হ�োক। আর্টিস্ট 
ফ�োরামের সম্পাদক শান্তিলাল মখু�োপাধ্যায় 
বললেন, স্টুডিওতে শুটিং শুরু হলে সবচেয়ে 
ভয় কিন্তু শিল্পীদের। কলাকুশলী থেকে শুরু 
করে সবাই ফ্লোরে মাস্ক পরতে পারবেন। 
কিন্তু শুটিংয়ের সময় শিল্পীরা ত�ো মুখ ঢাকতে 
পারবেন না।  তড়িঘড়ি স্টুডিওয় এখনই 
শুটিং শুরু করার বিপক্ষেই অনেকে। তবুও 
যদি স্টুডিওয় ফেরার অনমুতি পাওয়া যায়, 
তাহলে খবু কম সংখ্যক ল�োক নিয়ে শুটিং 
করা উচিত, এটাই মনে করছেন লীনা 
গঙ্গোপাধ্যায়, শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 
তাদঁের বক্তব্য, কর�োনার স্বাস্থ্যবিধিতে 
জ�োর দিতেই হবে। জীবনের চেয়ে ক�োনও 
কিছইু দামি নয়।‌‌‌ ‌‌‌‌‌
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আর কয়েকটা দিন। তারপর ৩ জুন বর্ষা শুরু হবে 
কেরলে। সাধারণত দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে ঢ�োকার 
দিন দশেক পর এ রাজ্যে বর্ষা শুরু হয়। এটাই গড় 
নির্ঘণ্ট। ‘‌ইয়াস’‌ প্রভাবের পর সেই নির্ঘণ্ট বজায় থাকবে?‌ 
নাকি একটু পিছিয়ে যাবে?‌ আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর 
বলছে, দক্ষিণ–পশ্চিম ম�ৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কেরল এবং 
পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা হয়। তবে কেরলের সঙ্গে এ রাজ্যের 
বর্ষা শুরুর ক�োনও সম্পর্ক নেই। যদিও কেরল দিয়ে 
ভারতের মূল ভূখণ্ডে ম�ৌসুমি হাওয়া ঢ�োকার পরই বলা 
সম্ভব এ রাজ্যে কবে বর্ষা শুরু হবে। তবে বর্ষা শুরুর 
আগে এ রাজ্যে আর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। যা 
হতে পারে, তা হল প্রাক–বর্ষার বজ্রবিদ্যুৎ–সহ বৃষ্টি।

গত কয়েক বছর ধরেই এ রাজ্যে বর্ষা একটু দেরিতে 
শুরু হচ্ছে। কেরলে বর্ষা শুরুর স্বাভাবিক সময় ১ জুন। 

তার ৪ দিন আগে বা পরে হলে তা স্বাভাবিক বলেই 
ধরা হয়ে থাকে। এ রাজ্যে বর্ষা শুরুর স্বাভাবিক 
নির্ঘণ্ট ছিল ১০ জুন। গত বছর ম�ৌসম ভবন সেই 
নির্ঘণ্ট বদল করেছে। নতুন নিয়মে এ রাজ্যে বর্ষা 
শুরুর স্বাভাবিক সময় ১১ জুন। সেক্ষেত্রে ৭ থেকে 
১৫ জুনের মধ্যে বর্ষা শুরু হলে তা স্বাভাবিক বলেই 
ধরা হবে।

তবে বর্ষা শুরুর আগে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে 
বড় ঘূর্ণিঝড় হলে তারপর এ রাজ্যে বর্ষার স্বাভাবিক 
সময়ের বেশ দেরিতে শুরু হয় এমন উদাহরণ আছে। 
২০০৯ সালের ২৬ মে এ রাজ্যে ‘‌‌আইলা’র তাণ্ডব 
হয়। প্রবল বৃষ্টি  ঝরে। পরের এক মাস বৃষ্টিহীন 
থাকতে হয়েছিল বাংলাকে। সেবার রাজ্যে বর্ষা শুরু 
হয়েছিল ২৮ জুন। মাঝের দিনগুল�োয় ছিল প্রবল 
গরম। গত বছর আমফানের প্রলয় ঝড়ে নাজেহাল 
হতে হয়েছিল বাংলাকে। তারপরও ১৩ জুন এ 

রাজ্যে বর্ষা শুরু হয়েছিল। 
আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, ২০১৯–এ 

উত্তরবঙ্গে বর্ষা শুরু হয়েছিল ১৬ জুন, দক্ষিণবঙ্গে 
২০ তারিখে। ২০১৭ সালে ১৫ জুন, ২০১৬ সালে 
১৪ জুন, ২০১৫ সালে ১৩ জুন আর ২০১৪ সালে ১৮ 
জুন। ব্যতিক্রম ২০১৮। সে–বছর ১১ জুন উত্তরবঙ্গের 
আগেই দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা শুরু হয়ে যায়। সাধারণত 
উত্তরবঙ্গের পর দক্ষিণে বর্ষা শুরু হয়। ২০১৯ সালে 
অবশ্য এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। সেবার আগে দক্ষিণবঙ্গে 
এবং পরে উত্তরবঙ্গে ম�ৌসুমি হাওয়া ঢুকেছিল।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কেরলে নির্ধারিত 
সময়ের দু’‌দিন পরে বর্ষা শুরু হবে মানে এ রাজ্যেও 
দেরি হবে এমনটা নয়। অনেক সময় এমন হয়েছে 
কেরলে ম�ৌসুমি হাওয়ার প্রভাবে বৃষ্টি শুরুর দু–
তিনদিনের মধ্যে এ রাজ্যেও শুরু হয়ে গেছে। এবার 
কী হয় সেটাই এখন দেখার।‌

বিতর্ক চললেও ধারাবাহিকের 
শুটিং চলবে বাড়ি থেকেই

ঘন কাল�ো মেঘ। বাংলা-ওডিশা সীমানার স�োনাকানিয়ায়। ছবি: সমীর মণ্ডল

কেরলে ৩ জুন বর্ষা
শুরু, বাংলায় কবে?‌

দেশের মাটি (ওপরে) ও কৃষ্ণকলি 
ধারাবাহিকের দৃশ্য। ফাইল ছবি
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